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৯/১১ এর ব্যাপারে যত কথা 


৯ মাস ১১ তারিখ ২০০১ সাল।সংক্ষেপে বলা হয় নাইন ইলেভেন [১১ই সেপ্টেম্বর২০০১] ৯/১১। 


এই দিন যুগের ফিরআউন, যুগের হুবল দান্ভিক জা'রজ, কুলা'ঙ্গা'র অ'ভি'শপপ্ত মা'লা'উন নর'পি'শাচ 
কুখ্যাত আমেরিকার দন্ত চুর্ণ-বিচুর্ণ করা হয়েছিলো ।ওয়ান্ড ট্রেড সেন্টার তথা টুইনটাওয়ার ও পেন্টাগন 
ধ্বংসের মাধ্যমে । 


* ১৯ কী হয়েছিলো সেদিন? 


১৯ জন বিমান ছিনতাইকারী ।ছিনতাইকারীরা ছোট ছোট দলে পূর্ব আমেরিকার আকাশপথ দিয়ে 
ওড়া চারটি বিমান (চারটি বাণিজ্যিক বিমানের ছুটি বোয়িং ৭৫৭ ও ছুটি বোয়িং ৭৬৭) একইসাথে 
ছিনতাই করে। তারপর বিমানগুলি তারা ব্যবহার করে নিউইয়র্ক আর ওয়াশিংটনের গুরুত্বপূর্ণ ভবনে 
আঘাত হানার জন্য বিশাল ও নিয়ন্ত্রিত ক্ষেপণাস্ত্র হিসাবে। 


১৯ চারটি বিমান চার জায়গায় আঘাত হানেঃ 


১।প্রথম বিমানটি আঘাত হানে নর্থ টাওয়ারে আমেরিকার পূর্বাঞ্চলীয় সময় সকাল ৮টা ৪৬ 
মিনিটে । 

২।দ্বিতীয় বিমানটি সাউথ টাওয়ারে বিধ্বস্ত করা হয় এর অল্পক্ষণ পর, সকাল ৯টা ৩ মিনিটে। 
ছুটি ভবনেই আগুন ধরে যায়।ভবন ছুটির উপরতলায় মানুষজন আটকা পড়ে যায়।শহরের 
আকাশে ছড়িয়ে পড়ে ধোঁয়ার কুণ্ডলী ।দুটি টাওয়ার ভবনই ছিল ১১০ তলা।মাত্র দুই ঘন্টার মধ্যে 
ছুটি ভবনই বিশাল ধুলার ঝড় তুলে মাটিতে ভেঙে গুঁড়িয়ে পড়ে। 

৩।তৃতীয় বিমানটি পেন্টাগনের সদর দপ্তরের পশ্চিম অংশে আঘাত হানে স্থানীয় সময় 
সকাল ৯টা ৩৭ মিনিটে রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসির উপকণ্ঠে ছিল আমেরিকান প্রতিরক্ষা 
বিভাগের বিশাল এই সদর দপ্তর পেন্টাগন ভবন। 


৪ ।এরপর, সকাল ১০টা ৩ মিনিটে চতুর্থ বিমানটি আছড়ে পড়ে পেনসিলভেনিয়ার এক 
মাঠে। ধারণা করা হয় ছিনতাইকারীরা চতুর্থ বিমানটি দিয়ে ওয়াশিংটন ডিসিতে ক্যাপিটল 
ভবনের ওপর আঘাত হানতে চেয়েছিল। 


নাইন ইলেভেন কী ও কেন? হু 
৯ হামলার কারণসমূহঃ 


৷ ইসরায়েলের প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সার্বিক সহযোগিতা । 
[ক সোমালিয়ায় মুসলমানদের বিরুদ্ধে হামলায় । 
৷ মরো সংঘর্ষে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ফিলিপাইনকে সার্বিক সহযোগিতা । 


/ঞ লেবাননে মুসলমানদের বিরুদ্ধে আগ্রাসনে ইসরায়েলকে সার্বিক সহযোগিতা । 
৷ চেচনিয়ায় মুসলমানদের বিরুদ্ধে একনায়কতন্ত্রে রশদের সমর্থন। 


৷ মুসলমানদের বিরুদ্ধে মধ্যপ্রাচ্যে প্রো-মার্কিন সরকার 
৷ কাশ্মীরে ভারতকে মুসলমানদের শোষণের বিরুদ্ধে সমর্থন। 
॥ সৌদি আরবের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনীর উপস্থিতি 


১ কত মানুষ মারা গিয়েছিলো? 


মিডিয়ার তত্ত্ব মতে এসব হামলায় সব মিলিয়ে মারা গিয়েছিল ২,৯৭৭ জন।এই হিসাবের 
মধ্যে ১৯ জন ছিনতাইকারী অন্তর্ভুক্ত নেই। 


নিহতদের বেশিরভাগই ছিল নিউইয়র্কের লোক। চারটি বিমানের ২৪৬ জন যাত্রী এবং ক্রুর 
প্রত্যেকে মারা যায়, টুইন টাওয়ারের ছুটি ভবনে মারা যায় ২,৬০৬ জন - তাৎক্ষণিক ও 
পরে আঘাত থেকে পেন্টাগনের হামলায় প্রাণ হারান ১২৫ জন 


১ ৯/১১ কেন্দ্র করে আমেরিকার ক্ষতি- বিশ্লেষকদের মতে_ 


৬ঞনাইন-ইলেভেনের হামলার পরপরই যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব 
পড়ে ।হামলার পর প্রথম দিনেই নিউইয়র্ক স্টক এক্সচেঞ্জে বড় ধস নামে ।এক মাসেই চাকরি 
হারান ১ লাখ ৪৩ হাজার মানুষ ধারণা করা হয়, ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে হামলায় আনুমানিক 
৬০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার সমমূল্যের ক্ষতি হয়েছিল ? 


নাইন ইলেভেন কী ও কেন? ৩ 


সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বৈশ্বিক যুদ্ধ, মধ্য এশিয়ার ছোট দেশ আফগানিস্তান ছাড়িয়ে ইরাকে 
পৌঁছে যায়, এমনকি আফ্রিকা পর্যন্ত এর বিস্তৃতি ঘটে ইরাকে এই সংঘাতে প্রায় 

৪ হাজার ৫০০ আমেরিকান সেনা সদস্য এবং লাখ লাখ বেসামরিক লোক প্রাণ 
হারান। এরপর আফগানিস্তান ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্র গত কয়েক বছরে, বিশেষ করে ১১ই 
সেপ্টেম্বরের হামলার পর আরও কয়েকটি দেশে যুদ্ধ করতে গেছে ।আফগানিস্তান 
একদিকে ছিল ব্যয়বহুল, অন্যদিকে বহু আমেরিকান সৈন্যকেও এসব যুদ্ধে প্রাণ 
দিতে হয়েছে।শুধু আফগানিস্তান যুদ্ধেই দেশটির খরচ হয়েছে কয়েক হাজার 

কোটি ডলার ।নিহত হয়েছে প্রায় ২ হাজার ৫০০ মার্কিন সৈন্য। যুক্তরাষ্ট্রের 

ব্রাউন ইউনিভার্সিটির এক হিসাবে বলা হচ্ছে, ১১ই সেপ্টেম্বরের হামলার পর 

প্রায় ছয় ট্রিলিয়ান ডলার । 


৯/১১ এর আগে পশ্চিমা দেশগুলো অন্য যেসব দেশে সামরিক হস্তক্ষেপ করেছে, 
তুলনামূলকভাবে সেগুলো ছিল অনেক দ্রুত এবং সহজ সিয়েরা লিওন, কসোভো, বা 
এমনকি ১৯৯১ সালের ডেজার্ট স্টর্ম অভিযান- এই সবগুলো অভিযান শেষ করার একটা 
নির্দিষ্ট সীমা নির্ধারণ করা ছিল। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে আফগানিস্তান এবং ইরাকে যে 
আক্রমণ চালানো হলো, তার পরিণামে যে যুদ্ধ শুরু হলো, তাকে বলা হচ্ছিল “চিরকালের 
যুদ্ধ'।২০০১ এবং ২০০৩ সালে যারা এই যুদ্ধ শুরু করেছিল, তারা কেউ ধারণা করতে 
পারেনি যে দুই দশক পরও এই যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে। সোজা কথায় বললে, পশ্চিমা 
দেশগুলো আসলে বুঝতেই পারেনি যে তার কীসের মধ্যে গিয়ে পড়ছে, এবং সেখান 
থেকে বেরিয়ে আসার কোন বাস্তবসম্মত পরিকল্পনাও ছিল না। ২০০১ সালের ১১ই 
আত্মঘাতী হামলা ।এই হামলায় ২,৯৯৭ জন নিহত, ৬,০০০ এর অধিক মানুষ আহত 
হয় এবং ১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের অধিক অবকাঠামো ও সম্পদ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। 
সম্মানিত পাঠক/পাঠিকা! আজকের মজলিসে আমরা শুধু এটা খোঁজার চেষ্টা করেছি 
৯/১১ কি এবং কি হয়েছিলো সেদিন ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু তত্। 


নাইন ইলেভেন কী ও কেন? ৪ 


বৈশ্বিক জিহাদের নেতৃতৃদানকারী প্রানপ্রিয় তানজিম জামআতুল কাইদাতুল জিহাদ 
এই হামলার দায় স্বীকার করে নিয়েছে। 


আমরা এই দায় স্বীকার টপিকের আওতায় পর্যায়ক্রমে যাদের সাক্ষ্য উল্লেখ করার 
প্রয়াস পাবো তা হলো- 
ও. শাইখ ও সা মা বিন লা দে নরাহিঃ এর স্বীকারোক্তি -প্রতিষ্ঠাতা ও সাবেক 
আমীর আলকায়দা 


॥ হাকিমুল উম্মাহ শাইখ আ ই মা ম আল-জা'ওযয়া'হীরী হাফিঃ এর স্বীকারোক্তি ও 
নাসিহা -বর্তমান আমীর আলকায়দা 


॥ হামলাকারী ভাইদের পরিচয় ও তাদের নাসিহা [১৯জনের সবাই ১১ সেপ্টেম্বর 
আমেরিকায় ৪টি প্লেনে শহীদী হামলায় শাহদাত বরণ করেছেন ইনশাআল্লাহ] 


গড. তা লে বা নের দুইজন অফিসিয়াল আলিমের ফতওয়া ।যেখানে আত্মঘাতী 
হামলা নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে ১১ সেপ্টেম্বরের বিষয়টি ফুটে উঠে 


১ প্রথমত শাইখ ও সামাবিনলাদেনরাহিঃ 


এর স্বীকারোক্তিঃ- এক. আমেরিকার জনগণের উদেশ্য শাইখ রহিমাহুল্লাহ বলেন- 
“আমরা তোমাদের সাথে লড়াই করি কারণ আমরা স্বাধীন মানুষ; আমরা নিপীড়ন 
মেনে নিতে পারি না।আমরা চাই আমাদের জাতির কাছে আবার স্বাধীনতা ফিরে 
আসুক তোমরা যেমন আমাদের নিরাপত্তা বিদ্মিত করেছ ঠিক তেমনি আমরাও 
তোমাদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করবো ।কেবল একজন নির্বোধ ডাকাতই অন্যের সুরক্ষা 
বিঘ্নিত করার পরও আশা করে যে তার নিজের সুরক্ষা সুরক্ষিত থাকবে বুদ্ধিমান 
লোকেরা বিপর্যস্ত হলে, ঘটনার অন্তর্নিহিত কারণ গুরুত্বের সাথে পর্যালোচনা করে 
যাতে এর পুনরাবৃত্তি আর না ঘটে ।তবে, তোমাদের আচরণ আমাকে বিস্মিত করে! 
১১ সেপ্টেম্বরের হামলার চার বছর পরেও বুশ এই ঘটনাগুলির আসল কারণ গোপন 
করার জন্য কৌশলে তোমাদের বিভ্রান্ত করে মনোযোগ অন্যদিকে সরিয়ে রাখছে। 
বুশের এই ছলচাতুরীর ফলে যে কারণগুলির কারণে ৯/১১ হামলা চালানো হয়েছিল 
এবং প্রয়োজনে আবারও হামলা করা হতে পারে - সে কারণগুলো অপরিবর্তিত 
থেকে যাচ্ছে। আমি এখানে এই হামলার পিছনের কারণগুলো তোমাদের সামনে 
তুলে ধরার চেষ্টা করব প্রকৃতপক্ষে, কোন পরিপ্রেক্ষিতে এই হামলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করা হয়েছিল সেটি তোমাদের সামনে আজ তুলে ধরবো । আমরা কখনও ভাবিনি 
একদিন আমরা টুইন টাওয়ারে আঘাত করব। 


নাইন ইলেভেন কী ও কেন? ৫ 


ক আমেরিকা-ইসরাইল জোটের চালানো অত্যাচার ও নিপীড়ন যখন সকল সীমা অতিক্রম করে 
তখন এই বিষয়টি সর্বপ্রথম আমার মনে আসে। 


I ফিলিস্তিন এবং লেবাননে আমাদের জনগণের উপর আমেরিকা- ইসরাইল জোটের অকথ্য 
নিপীড়ন আমরা দেখেছি। সেই সময়টাতে আমি তীব্র মনঃকষ্টে ছিলাম যা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব 
না। যাইহোক, এই ঘটনা আমার মধ্যে প্রতিরোধ মানসিকতা গড়ে তুলে এবং অত্যাচারীদের শাস্তি 
দেওয়ার দৃঢ় সংকল্প তৈরি করে। লেবাননের বিধ্বস্ত এপার্টমেন্টগুলো দেখার পর আমার মাথায় 
আসলো যে, লেবাননে তোমাদের প্রয়োগ করা পদ্ধতি ব্যাবহার করে তোমাদেরকে এর তিক্ততার 
স্বাদ আস্বাদন করাতে হবে। এজন্য আমেরিকার টাওয়ারগুলি ধ্বংস করা সবচেয়ে উৎকৃষ্ট উপায়, 
যাতে করে তোমরাও আমাদের মতো ধ্বংসের তিক্ততার স্বাদ অনুভব করতে সক্ষম হও সম্ভবত, 
এটি তোমাদেরকে আমাদের নির্দোষ মহিলা ও শিশুদের হত্যা করা থেকে বিরত রাখবে ।সেদিনই 
আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, আমেরিকা নিজেদের স্বার্থে নির্দোষ মহিলা এবং শিশুদের হত্যা 
করাকে ন্যায়সংগত মনে করে। আমেরিকার সেইসকল জঘন্য অন্যায়ের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ১১ 
সেপ্টেম্বরের হামলা চালানো হয়েছিল শি এখন তোমাদের কাছে আমার জিজ্ঞাসা, 


৷! নিজ জন্মভূমি রক্ষার চেষ্টা করলে তাকে কি অপরাধী বলা যাবে? 


৷! আত্মরক্ষা এবং অত্যাচারীর অত্যাচারের প্রতিক্রিয়াকে কি সন্ত্রাসী কার্যক্রম বলা যাবে? যদি 
এটাকে সন্ত্রাসী কার্যক্রম বলা হয়, তবে আমাদের কাছে এর আশ্রয় নেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় 
নেই”। শাইখ রাহিমাহুল্লাহ আরও বলেন- “তোমাদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি- 

আমরা ৯/১১ হামলার গ্রুপ লিডার মুহাম্মাদ আত্তা রহিমাহুল্লাহ এর সাথে এব্যাপারে একমত 
হয়েছিলাম যে, পুরো অভিযানটা আমরা ২০ মিনিটের মধ্যে শেষ করবো যেন বুশ প্রশাসন কোন 
প্রতিক্রিয়া দেখানোর সুযোগ না পায়। আমাদের কল্পনাতেও আসেনি যে, আমেরিকার সশস্ত্র 
বাহিনীর কমান্ডার-ইন-চিফ বিধ্বস্ত টুইন টাওয়ারে পঞ্চাশ হাজার আমেরিকানকে অসহায় অবস্থায় 
ছেড়ে দিবে যখন তাদের তাঁর সহায়তার একান্ত প্রয়োজন ছিল। সম্ভবত, বাচ্চাদেরকে ছাগল 
পালন সংক্রান্ত বই পড়ানো তার কাছে ৫০,০০০ আমেরিকানের জীবনের চাইতে গুরুত্বপূর্ণ মনে 
হয়েছিল।তাই অপারেশন সমাপ্তির জন্য আমাদের যে সময় বরাদ্দ করা হয়েছিল তার তিনগুণ সময় 
পেয়েছিলাম” * সূত্র- “রিসালাতুন ইলাশ শা’বিল আমরিকি” (5১০ লজ | Ju) 
“আমেরিকার জনগণের প্রতি বার্তা”। জামাআত কা'য়ি'দা'তুল জি'হা'দের অফিসিয়াল মিডিয়া উইং 
আস সাহাব মিডিয়া পরিবেশিত ভিডিওটি সর্বপ্রথম ২০০৪ সালে আল জাজিরা প্রকাশ করেছিল। 
গুরুত্বপূর্ণ এই বার্তাটি জামাআত কা'য়ি'দা'তুল জিহা'দ কর্তৃক ইতিহাস পরিবর্তনকারী বরকতময় 
গাজওয়াতুল ম্যানহাটন (৯/১১ অপারেশন) পরিচালনা ও তার দায় স্বীকারের একটি প্রামাণ্য 
দলিল। এবং রবিউল আউয়াল ১৪৪২ হিজরি/ ২৫ অক্টোবর ২০২০ ইংরেজি সালে আ'ল-কা'য়ে'দা 
উপমহাদেশের অফিসিয়াল বাংলা মিডিয়া “আন নাসর' এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়। ভিডিও 
(ইংরেজি সাবটাইটেলসহ) - https://archive.org/details/LaDeN17 


নাইন ইলেভেন কী ও কেন? ৬ 


১ দুই. ইউরোপের জনগণের উদ্দেশ্য এক বার্তায় শাইখ রহিমাহুল্লাহ বলেন- 


“...এবং তাঁদের ঘা গুলো শুকানো এবং দুঃখ শেষ হবার আগেই তাঁরা অন্যায়ভাবে তোমাদের 
সরকারগুলোর আক্রমণের শিকার হল। “এই আক্রমণ হল সেপ্টেম্বর ১১ এর ঘটনার প্রতিউত্তর”- 
বুশের এই দাবির ব্যাপারে কোন বিশ্লেষণ এবং পর্যালোচনা ছাড়াই তোমাদের সরকারগুলো আক্রমণ 
চালানোর সিদ্ধান্ত নেয়।তোমাদের সরকারগুলো আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেয়। 


৪*৯/১১ এর ঘটনাগুলো ছিল ফিলিস্তিন ও লেবাননে মুসলিমদের উপর চালানো 
ইত্রাইলী-আ্যামেরিকান জোটের হত্যাযজ্ঞের প্রতিশোধ ছি 


৬৪৯/১১ এর ঘটনাসমূহ আমার নির্দেশে সংঘটিত হয়েছিল ।এবং আমি জোর দিয়ে বলতে চাই, 
সরকার বা নাগরিক, কোন আফগানের এই ঘটনার ব্যাপারে কোন পূর্বধারণা ছিল না।এবং 
আযামেরিকা এই কথার সত্যতা সম্পর্কে অবগত আছে।তা'লি'বা'নদের কিছু মন্ত্রী তাদের কাছে 
বন্দী হয়েছিল এবং জিজ্ঞাসাবাদের সময় আ্যামেরিকানদের কাছে পরিষ্কার হয় যে তা'লি'বান 
এবং আফগানরা ৯/১১ এর পরিকল্পনা সম্পর্কে অবগত ছিল না। এজন্যই তা'"লি'বান সরকার 
আযামেরিকার আফগানিস্তান আক্রমণ করার আগে তাদের কাছে ৯/১১ এর ব্যাপারে প্রমাণ 
চেয়েছিল। কিন্তু আমেরিকা কোন প্রমাণ উপস্থাপন করে নি এবং তারা আক্রমণ করতে 
অধিকতর আগ্রহী ছিল।আর ইউরোপ আ্যামেরিকার পদচিহ্ন অনুসরণ করলো এবং আ্যামেরিকার 
অনুচর হওয়া ছাড়া ইউরোপের আর কোন উপায় ছিল না”। সুত্র- কালিমাতুন ইলাশ-শুয়ুবিল 
উরুবিয়াহ (429১৩১! ১9০41 এ! 445) ইউরোপের জনগণের প্রতি বার্তা"।এই 
বার্তাটি আনুমানিক ২০০৭ সালে প্রকাশিত হয়েছে। ভিডিও [ইংরেজি সাবটাইটেলসহ] - 
https://archive.org/details/Osama_ToEurope 


৯> তিন. শাইখ রহিমাহুল্লাহ বলেন- “আমি নিশ্চিতভাবে জানি যে, ১১ই সেপ্টেম্বরের সেই ঘটনার 
সাথে তাঁর (জাকারিয়া মোসাবি - আমেরিকা কর্তৃক বন্দীকৃত একজন মুসলিম ভাই) কোন প্রকার 
সম্পৃক্ততাই ছিলো না। কারণ সেই ১৯ জন ভাই (আল্লাহ্‌ তাঁদের উপর রহম করুন) যারা সেই 
মিশনে ছিলেন- তাঁদের দায়িত্ব আমার উপর ছিলো এবং আমি নিজেই যাকারিয়া ভাইকে সেই মিশনে 
তাঁদের সাথে রাখিনি। আর সেই মিশনে তাঁর সম্পৃক্ততার স্বীকারোক্তিটি একটি মিথ্যা স্বীকারোক্তি 
ছাড়া আর কিছুই নয় ।গত সাড়ে চার বছর ধরে উনাকে দিয়ে যে জোর করে এই স্বীকারোক্তি নেওয়া 
হয়েছে তা যে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি বুঝতে সক্ষম । ঘটনার দুই সপ্তাহ আগে মোসাবিকে গ্রেপ্তার করা 
হয় যিনি সেপ্টেম্বর-১১ এর দলটির ব্যপারে কিছুই জানতেন না।আর যদি আদৌ কিছু জানতেন 
তাহলে আমরা কমান্ডার মুহাম্মাদ আতা ভাই ও তাঁর সাথী ভাইদের (আল্লাহ্‌ তাঁদের উপর রহম 
করুন) আমেরিকা ছেড়ে চলে আসতে বলতাম। সুতরাং তাঁর যে সেপ্টেম্বর ১১ এর ঘটনার সাথে 
কোনও সম্পৃক্ততা নেই তা এর দ্বারা একদম পরিষ্কার হয়ে যায় যা একজন ঝানু তদন্তকারী তো 
দূরে থাক একজন আনাড়ি তদন্তকারীও বুঝতে সক্ষম” । সুত্র- শাহাদাতু হাক (- ৬ ১১৫% 
৩১০1 SA ০(০|| Syl ০৪০) “সঠিক বিষয়ের ব্যাপারে সাক্ষ্য” । আস সাহাব মিডিয়া 
থেকে এই বার্তাটি ২৩ মে ২০০৬ সালে প্রকাশিত হয়েছে। 

ভিডিও [ইংরেজি সাবটাইটেলসহ!- https://mega.nz/file/OpdCFYCb 
#N3FCeHHO95jlqYbDce33vvSMr14ZHTWOdAO3ODETAd6Bg 


নাইন ইলেভেন কী ও কেন? ৭ 


দ্বিতীয় পর্বে শাইখ ও সামাবিনলাদেনরাহিঃ 


এর তিনটি স্বীকারোক্তি উল্লেখ করা হয়েছে। আজকে আমরা চলমান সময়ে জিহাদের আমীর 
হাকিমুল উম্মাহ শাইখ আ ই মা ন আ ল-জা ওয়া হী রী হাফিঃ এর ছুটি সাক্ষ্য এবং শেষে উল্লেখ 
করা হবে ৯/১১ এর হামলাকারী সাহসীদের প্রতি শাইখ আইমানের নাসিহা। 


এক. “আসল কথা হলো: শাইখ যখন সুদান থেকে বের হলেন, তখন তাঁর সম্পদের অবস্থা এত 
ভালো ছিল না, মানুষ যেরূপ ধারণা করে থাকে ।তবে এটা সত্য, শাইখ তখনো সম্পদের মালিক 
ছিলেন ।এতদসত্তেও কখনোই শাইখ জিহাদের ক্ষেত্রে সম্পদ খরচ করতে কৃপণতা করেননি যার 
একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ হলো, শাইখের নিউইয়র্ক ও ওয়াশিংটন আক্রমণের বিশাল খরচ। 


৯/১১ হামলার ব্যাপারে এখানে আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরবো, আমেরিকা এবং তার 
দোসর আরব-অনারবের মিডিয়াগুলোর একটি নিকৃষ্ট চরিত্র হলো: যখন ৯/১১ এর হামলার 
আলোচনা আসে, তখন তারা শুধুমাত্র নিউইয়র্কের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার, তথা টুইন টাওয়ারের 
আলোচনা করেই ক্ষান্ত হয়ে যায় ।পেন্টাগনের হামলা ও এ বিমানটির কথা আলোচনা করা হয় না; যা 
পেনসেলভিনিয়ায় ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। 


এই সকল লোকেরা ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার এর আলোচনা তো করে; কিন্তু পৃথিবীর সবচেয়ে পরাশক্তির 
অধিকারীদের মাথায় আঘাতের বিষয়গুলোও উল্লেখ করে না... 


সারকথা হলো: 


শাইখ জিহাদের ক্ষেত্রে অনেক বেশি খরচ করতেন এই ব্যাপারে শাইখ আমাকে একবার একটি ঘটনা 
শুনিয়েছিলেন।একবার শাইখের নিকট খুব সামান্য কিছু পয়সা ছিল, এ সময় ৯/১১ এর হামলার 
প্রশিক্ষণের জন্য নিযুক্ত এক ভাই আসেন এবং বলেন আমার খুব শীঘই এত টাকা প্রয়োজন যদি 
এই টাকার ব্যবস্থা হয়, তাহলে সাথীদেরকে পরিপূর্ণরূপে গড়ে তুলতে পারবো।শাইখ রহিমাহুল্লাহ 
বললেন, আমার কাছে শুধুমাত্র আগামী মাস চলার মতো খরচ আছে; যাও! তুমি এগুলো নিয়ে 
যাও।আল্লাহ তা'আলা হয়তো আমাকে অন্য জায়গা থেকে ব্যবস্থা করে দিবেন।আসলে আল্লাহ 
তাআলা তাঁকে ব্যবস্থা করেও দিয়েছিলেন? সুত্র- ইমামের সাথে অতিবাহিত দিনগুলো, পর্ব-০২ 
-শাইখ আইমান আয-যাওয়াহিরি হাফিজাহুল্লাহ, এটি ২০১২ সালের জুন মাসে আস সাহাব 
মিডিয়া থেকে প্রকাশিত হয়েছে।আমার অনুসন্ধানে এটির পশতু, উর্দু ও বাংলা অনুবাদও প্রকাশিত 
হয়েছে। বাংলা পিডিএফ লিঙ্ক- https://mega.nz/file/nNkUx2Lxa#BgEgAr7 
706080105305৬7/091 08১01015009 ৬01/210 


নাইন ইলেভেন কী ও কেন? ৮ 


ছুই. মুজাহিদীনগন ৯/১১ “নিরীহ মানুষ হত্যা” করেছে দরবারী আলিমদের এই মিথ্যা অভিযোগের 
জবাবে শাইখ আ ইমা ন আয যাও য়াহিরি হাফিযাহুল্লাহ বলেন- “যাই হোক, আনোয়ার সাদাতের 
প্রতি তাদের সহানুভূতি প্রকাশের পর (তাদের বিবেচনায় সে শহীদ) তারা দাবী করল, আমেরিকার 
গোলাম দেশীয় তাগুত শাসকদের সাথে এক্যমত ছাড়া আমেরিকার মোকাবেলা করা আমাদের 
ঠিক হবে না। তাহলে তাদের উদ্দেশ্যটা কী? আমরা কি জিহাদ ছেড়ে দেবো?! তারা “নিরীহ 
মানুষ হত্যা” নামে মিথ্যা সাইনবোর্ড ব্যবহার করল তারা বলল, তোমরা টুইন টাওয়ারে নিরাপরাধ 
বেসামরিক নাগরিকদের হত্যা করেছ।অথচ আল্লাহর অনুগ্রহে আমরা আগেই এসব সংশয় নিরসন 
করেছি। কিন্তু সংশয় পোষণকারীর অপবাদ থেকে পরিত্রাণের জন্য বলছি, যেহেতু তোমরা ধারণা 
করছ যে (অথচ তা ভুল ধারণা) আমরা টুইন টাওয়ারে নিরীহ লোকদের হত্যা করেছি। তাহলে 
কি পেন্টাগনেও নিরাপরাধ লোক ছিল? নাকি আঘাত করা হয়েছিল বিশ্বের সবচেয়ে বড় সামরিক 
শক্তির কেন্দ্রে এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রধান সামরিক অপরাধীদের লক্ষ্য করে? কংগ্রেস ও 
হোয়াইট হাউজ অভিমুখী বিমানটি কি নিরপরাধ লোকদের উদ্দেশ্যে গিয়েছিলো? আচ্ছা! তোমরা 
যখন চাচ্ছ, জিহাদ শুধু সামরিক ঘাঁটিকেই টার্গেট করে হবে ।তাহলে এই যে আমেরিকার সামরিক 
শক্তি, পৃথিবীর পূর্ব থেকে পশ্চিমে বিস্তৃত হয়ে আছে।বরং তার ঘাঁটি, ফেতনা ফাসাদ ও নষ্টামী 
দ্বারা তোমাদের দেশ ভরে দিয়েছে।তো এসো, সেখানে হামলা করো ।তোমাদের সংশয়মুক্ত নিখুত 
জিহাদ আমাদের দেখাও”। একই বক্তব্যে শাইখ আ ই মা ন আয-যা ওয়া হি রী বলেন ৯/১১ 
সন্ত্রাস বিরোধী হামলায় একই পন্থায় ইরানও অংশ নিয়েছে ।ফলে সে বাঁশিতে ফু দিয়ে বলে, এটা 
(৯/১১ হামলা) ইসরাইল-আমেরিকার ষড়যন্ত্র প্রত্যেক বিরোধীদের সাথে এটাই তাদের আচরণ । 
এমনকি তারা যখন নিজেদের নির্বাচন নিয়ে মতানৈক্য করে তখন একে অপরকে এভাবে দোষারোপ 
করে। ইরান তো আমেরিকারই অংশীদার আফগান যুদ্ধে, ইরাক যুদ্ধে ও সিরিয়া আক্রমণে সুতরাং 
সিরিয়ায় শিয়া মিলিশিয়া নিজের কর্মক্ষেত্রের জন্য আমেরিকার নির্ধারণ, বণ্টন, অনুমোদন ও 
নির্দেশে লড়াই করছে”। সুত্র- নিউ ইয়র্ক, ওয়াশিংটন ও পেনসিলভেনিয়ায় বরকতময় হামলার 
১৮তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে প্রকাশিত “তারা সর্বদা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেই থাকবে!” (২9 
59565 59155) নামক ভিডিও বার্তা ।এটির বাংলা অনুবাদ সেপ্টেম্বর ২০১৯ সালে আন নাসর 
মিডিয়া থেকে প্রকাশিত হয়েছে। পিডিএফ লিঙ্ক- https://mega.nz/file/OsVXyKJS 
#UKbyUWHDfrV9FmUdGkjIP8r--O0g1hOxjv1 vrgU9lwag 


তিন. ১১ই সেপ্টেম্বরের ফেদায়ী অভিযানে আত্মোৎসর্গকারী যোদ্ধাদের প্রতি আমীরে জিহাদ 
শাইখ আ ই মা ন আ য-যা ওয়া হি রী হাফিযাহুল্লাহ-এর উপদেশ” ১১ই সেপ্টেম্বরের মোবারক 
অপারেশনের পূর্বের রাতে অপারেশনে অংশগ্রহণকারী আত্মোৎসর্গকারী সাথীদের মাঝে এটি 
বণ্টন করে দেওয়া হয়েছিল। আলেমে রব্বানী শহীদ উত্তাদ আহনমদ ফারুক (রহিমাহুল্লাহ) 
এই হেদায়েতনামার (উর্দু) অনুবাদ করেছেন, যা “নাওয়ায়ে আফগানে জিহাদ” এর পাঠকদের 
খেদমতে পেশ করার সৌভাগ্য হয়ে 'নাওয়ায়ে আফগান” ম্যাগাজিন সেপ্টেম্বর-২০১৮ 

সংখ্যায় প্রকাশিত ৬/- 5 ১৬ ll 95 5301১ 5 ১০৭ US ৭5১০৪ 

=U এর বাংলা অনুবাদ আছে। নাওয়ায়ে আফগান জিহাদ আ ল-কা য়ে দা উপমহাদেশের 
অফিশিয়াল উর্দু ম্যাগাজিন ।বর্তমানে যার নাম পরিবর্তন করে “নাওয়ায়ে গাযওয়াতুল হিন্দ’ 
রাখা হয়েছে। উত্তাদ আহমদ ফারুক (রহিমানুল্লাহ) ছিলেন পাকিস্তানে আল-কায়েদা র 
প্রধান একজন উচ্চপদস্থ আ ল-কা য়ে দা নেতা এবং আ ল-কা য়ে দা উপমহাদেশ গঠিত 

হবার পর এর প্রথম নায়েব। পিডিএফ লিঙ্ক-1110115://77904.12/918/001১2 0 
#CRJarJvsV9y5ykt8Jgtrbg2SUsISpPW5UJVBcYXP8Jk 


নাইন ইলেভেন কী ও কেন? ৯ 


এখন আমরা আলোচনা করবো আমেরিকায় যেই ১৯জন ভাই ১১ সেপ্টেম্বর বিমান হামলা 
করেছিলেন তাদের পরিচয় ও তাদের ওসিয়ত। 


যাতে স্পষ্ট হয়ে যাবে ৯/১১ মুসলিম মুজাহিদদেরই ক্রেডিট। 


১ টুইনটাওয়ার হামলায় অংশগ্রহণকারী ১৯ জন বীর সেনানীর পরিচয় জানুন উইকিপিডিয়া 
থেকে..... https://en.m.wikipedia.org/wiki/Hijackers_in_the 
_September_11_attacks#Hijackers 


৯ ৯ অপারেশনে অংশগ্রহণকারী ভাইদের অসিয়ত প্রকাশ ৯/১১ অপারেশন আ ল কা য়ে দা-ই 
পরিচালনা করেছে, এর সবচে’ বড় কিছু প্রমাণ হল আ ল কা য়ে দা- নিজস্ব অফিসিয়াল মিডিয়াতে 
অপারেশনে অংশ গ্রহণকারী যোদ্ধাদের বেশ কিছু অসিয়ত প্রকাশ করেছে। 


খেয়াল করার বিষয় হল এই প্রত্যেকটি অসিয়তের সাথে ভিডিওতে স্পষ্টভাবে “বরকতময় ১১ 
সেপ্টেম্বরের অপারেশন বাস্তবায়নকারীদের একজন” লিখে দেওয়া হয়েছে। 


১ ১। ভাই আবু আল-আব্বাস আল জানুবী আল ‘উমারী’র শেষ ওয়াসিয়্যাত উর্দু 
সাবটাইটেলঃ https://archive.org/details/abulabbasaljanubiwill 
/abulabbasaljanubiwill-urdu.mpg 


ও ইংরেজি সাবটাইটেল https://archive.org/details/abulabbasaljanubiwill 
/abulabbasaljanubiwill.mpg 


১৮ ২। ভাই সাঈদ আল গামেদীর শেষ ওয়াসিয়্যাত এটি দুই পর্বে প্রকাশিত হয়েছিল। 


১ম ও ২য় পর্ব ইংরেজি সাবটাইটেল সহ ভিডিও- https://archive.org/details/911 
-will-saeed-al-ghamdi 


১ ৩। ভাই আবু মুস’আব ওয়ালীদ আল শিহরীর শেষ ওয়াসিয়্যাত (শাইখ উসামার পক্ষ থেকে 
বার্তাসহ) 
ইংরেজি সাবটাইটেল সহ- https://archive.org/details/R-B-G 


৯ ৪। ভাই আহমাদ আল হাজনাবি”র অসিয়ত ইংরেজি সাবটাইটেল- 
https://archive.org/details/wasiyatou-alhaznouni 


১৯ ৫ |ভাই মুহান্নাদ আশ-শিহরি (আবু উমর আল আজদি) এর অসিয়ত এর নির্বাচিত 

অংশ- ইংরেজি সাবটাইটেল ভিডিও ও পিডিএফসহ- https://archive.org/details 
/wakatelom4 পিডিএফ লিঙ্ক আলাদা- https://mega.nz/file/Z9VikAzI#7JX 
_tXSxio_VEw6TbOeJuqbuQ97a215MtzVBuvbhoys 


